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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ዔbr মানিক রচনাসমগ্ৰ
অনেকদিন আগে থেকেই এদিক ওদিক খোঁজখবর নেওয়া এবং আলাপ-আলোচনা চলছিল। সম্প্রতি একটি মেয়ের খবর পাওয়া গেছে, বাপের সে একমাত্র মেযে, ভালোরকম ডিসপেনসারি দেবার জন্য বাপ মোটা টাকা দিতে প্ৰস্তুত।
তবে, একটা কথা এই যে মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়। একেবারে চলনসই সাধারণ মেয়ে।
বাড়ি থেকে তাই কেদারের ওপর বেশি চাপ দেবার ভরসা কারও হচ্ছে না। মেয়েটিকে একবার দেখে আসবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আর ভাসা ভাসা উপদেশ শোনানো হচ্ছে যে সাধারণ বাঙালি সংসারে মোটামুটি সাধারণ মেয়েই ভালো। জীবনে উন্নতি করাটাই বড়ো কথা। উন্নতির জন্য স্থায়ীভাবে গুছিয়ে বসবার এমন সুযোগও মানুষের হঠাৎ মেলে না।
কেদার জানে, মেয়েটি দেখতে শুনতে মোটামুটি একটু ভালো হলে ইতিমধ্যে তার ওপর জোর জবরদস্তি শুরু হয়ে যেত ।
ডাঃ পালের মেয়েটাকে যখন খুশি বিয়ে করে সে বিলাত যেতে পারে। কিন্তু মেযেটাকে বিয়ে করতে চাইলেও ডাঃ পালের কাছে সে টাকা নিতে রাজি নয়-এ খবরটা জানলে বাড়ির লোক কী कv5 (स छाम !
বড়ো সস্তা মনে হয় নিজেকে কেদারের।
সংসার তার দাম কষে দিয়েছে। তার একমাত্র ক্ৰেতা মেয়ের বাপেবা, তারা ছাড়া একটা ওষুধের দোকান খোলবার টাকা তাকে দিতে কেউ রাজি নয়। ডিসপেনসারি দিয়ে বসতে হােক, বিলাত গিয়ে নিজের দাম বাড়াতে হােক, কোনো মেয়ের বাপের শরণ নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথও তার সামনে খোলা নেই। নিজের বাজারদব বাড়াবার জন্যে আরও সময় ও শক্তি নষ্ট করতে তার দ্বিধা দেখে গীতার মনে পর্যন্ত আপশোশ জেগেছে, বিলাতি ডিগ্রি নিয়ে এসে তার স্বামী হবার যোগ্যতা অর্জনে তার উৎসাহের অভাব জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। গীতার মধ্যে। তাদেব এতদিনেব সহজ সুন্দর প্ৰেম সমস্যা হয়ে উঠেছে। গীতার কাছে।
এখন তার যে দাম গীতা তাতে সন্তুষ্ট নয়। পাড়ার ত্ৰৈলোক্য মজুমদার ধনী ব্যবসায়ী, স্বদেশি বলেও নাম আছে। কয়েক রকম ব্যাবসা তাব আছে, তার মধ্যে জীবনবীমা কোম্পানি ও কটন মিল প্ৰধান। জাতীয শিল্পের উন্নতির দ্বারা স্বদেশ সেবার ব্ৰত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার প্রচুর পুরস্কার সে পেয়েছে, যা ধরেছে এবং ধরছে তাই সোনা হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে।
কেদার একদিন সকালে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছে, ত্ৰৈলোক্যের মোটরগাড়িও প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফেরবার পথে তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে।
ত্ৰৈলোক্য মুখ বার করে ডাকে, ওহে কেদার, শোনো শোনো। তোমাকেই খুঁজছিলাম যে ! আমাকে ? তোমাকে। এসো, গাড়িতে এসো। সেখান থেকে হেঁটে ত্ৰৈলোক্যের বাড়ি তিন মিনিটের পথ। কেদার বলে, আপনি এগোন, এই মোচাটা বাড়িতে দিয়েই আমি আসছি।
ত্ৰৈলোক্য বলে, আরো এসো। মোচা তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার লোক আছে আমার। চলে qርቫÍ !
হঠাৎ ত্ৰৈলোক্য মজুমদারের এই গায়ে-পড়া অস্তরঙ্গতায় কেদার কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল। সে আর কথা না বলে গাড়িতে উঠে বসে।
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				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৪:৪৭টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
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